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হতাশার আরেক নাম ভর্তি পরীক্ষা

বুকে লালিত স্বপ্নটাকে বাস্তবে পরিণত করার লক্ষ্যে অবিরত কঠোর
পরিশ্রম করতে থাকে ভর্তি পরীক্ষার্থীরা। স্বপ্ন তার দেশের স্বনামধন্য
সরকারি মেডিকেল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। চলছে ভর্তি
পরীক্ষার মৌসুম। দিন রাতকে পরোয়া না করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে
যাচ্ছে স্বপ্নবাজ শিক্ষার্থীরা। স্বপ্ন পাবলিকিয়ান হওয়া। আমাদের দেশে
পাবলিক মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু এর
বিপরীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি।

২০২৪ সালে ঐঝঈ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল সাড়ে ১৪লাখ শিক্ষার্থী।
এর মধ্যে উত্তীর্ণ  হয়েছে ৭৭.৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। কেবল তারাই বিভিন্ন
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

বাংলাদেশে সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট সংখ্যা ৫৩৮০টি এবং
সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটের সংখ্যা ৫১১৫২টি। যেহেতু  অধিকাংশ
শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পাবলিকান হওয়া, যখন তারা তাদের স্বপ্নটাকে খুব কাছে
গিয়েও ছুঁ  তে পারে না এই প্রতিযোগিতার রাজ্যে,তখন তার ওপর ভর করে
সব রাজ্যের হতাশা। তার উপর রয়েছে সেকেন্ড টাইমাররা, অতীতের
কালো দিনগুলো ভু লে; পাবলিকান হওয়ার স্বপ্নটাকে বুকে নিয়ে দ্বিতীয়
বারের জন্য প্রস্তুতি নেয় ভর্তি পরীক্ষার,তখন তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন
হতে হয়। পরিবার থেকে সমাজ; সবখানেই তাদের সহ্য করতে হয়
মানসিক যন্ত্রণা। যার ফলস্বরূপ তারা মানসিক ভাবে ভেঙে পরে। যেই
সময়টাতে তাদের বেশি মেন্টালি সাপোর্টের দরকার সেই সময়টায় তারা
চরম বঞ্চনার শিকার হয়। যার কারণে অনেকেই আর সামনে আগানোর
শক্তি পায়না। ভালো প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও, মেন্টাল ট্রমার কারণে
ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে না। ফলশ্রুতিতে,পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ
আসলে অনেকেই বেছে নেয় জীবন নাশের পথ। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা,
সমাজের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ঠেলে দেয় মৃত্যু র মুখে।



পাবলিকান হওয়ায় জীবনের সব না। পাবলিকান হওয়া ছাড়াও জীবনে
অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়। সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের উচিত এই
ভর্তি পরীক্ষার সময়টায় শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে তাদের অনুপ্রেরণা দেয়া।
অনুপ্রেরণা আমাদের অনেক দূর নিয়ে যায়, কঠিনকে অর্জন করার শক্তি
দেয়। কারো একটু  অনুপ্রেরণা হতে পারে সফলতার মূল কারণ।
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